
‘বুদ্িধর  মুক্িত’  আন্েদালেনর
শতবর্েষ বাঙািল মুসলমান
ধর্ম-আেলাচনায় িকংবা এর ব্যাখ্যা-িবশ্েলষেণ যুক্িতর প্রেয়াজনীয়তা
অনস্বীকার্য।  তারপরও  অেনেক  মেন  কেরন,  ধর্ম  ও  যুক্িত
পরস্পরিবেরাধী। মেন করা হয়, একই সঙ্েগ ধর্ম ও যুক্িতবােদর চর্চা
সম্ভব নয়। আসেল এমন ধারণা সিঠক নয়, বরং অসম্পূর্ণ ও অেযৗক্িতক।
যারা ধর্ম মােনন, পালন কেরন তারা েয সবাই যুক্িতিবধর্ম-আেলাচনায়
িকংবা  এর  ব্যাখ্যা-িবশ্েলষেণ  যুক্িতর  প্রেয়াজনীয়তা  অনস্বীকার্য।
তারপরও অেনেক মেন কেরন, ধর্ম ও যুক্িত পরস্পরিবেরাধী।েরাধী, এমন
নয়।  ধার্িমক  ও  ধর্মেবত্তা  তফিসরকারকেদর  মধ্েয  অেনেকই  যুক্িতর
প্রেয়াজনীয়তা স্বীকার কেরেছন অকপেট।

িবংশ  শতাব্দীর  তৃতীয়  দশেক  আমরা  েবশ  কেয়কজন  যুক্িতবাদী  ও
মুক্তিচন্তার  বাঙািল  মুসলমান  তরুেণর  সাক্ষাত  পাই  যােদর
অন্তর্েলাক ধর্ম-আধ্যাত্িমকতা ও যুক্িতবােদর আেলায় উদ্ভািসত িছল।
১৯২৬  সােল  ঢাকায়  ‘বুদ্িধর  মুক্িত’  আন্েদালন  নােম  েয
বুদ্িধবৃত্িতক  আন্েদালেনর  সূচনা  হয়,  তার  প্রবক্তা,  কর্মী,
সংগঠকরা  অিধকাংশই  িছেলন  ধর্মিনষ্ঠ  অথবা  ধর্মিজজ্ঞাসু।  এেদর
মুখপত্র  ‘িশখা’র  মর্ম  শ্েলাগান  িছল  ‘জ্ঞান  েযখােন  সীমাবদ্ধ,
বুদ্িধ েসখােন আড়ষ্ট, মুক্িত েসখােন অসম্ভব’।

বুদ্িধর মুক্িত আন্েদালেনর সঙ্েগ যুক্ত আবুল হুেসন, অধ্যাপক কাজী
আব্দুল  ওদুদ,  কাজী  আেনায়ারুল  কািদর,  অধ্যাপক  কাজী  েমাতাহার
েহােসন,  আবুল  ফজল,  আবদুল  কািদর  প্রমুখ  িছেলন  ধর্মেবাধসম্পন্ন
যুক্িতিনষ্ঠ মানুষ। এঁেদর উদ্েযাগ ও েনতৃত্েবই এই বুদ্িধবৃত্িতক
আন্েদালন  গেড়  ওেঠ,  যােক  অন্নদাশঙ্কর  রায়  ‘দ্িবতীয়  েরেনসাঁ’র
সঙ্েগ  তুলনা  কেরেছন।  এ  আন্েদালেনর  সংগঠকরা  যুক্িত  ও  ধর্েমর
সমন্বেয় একিট যুক্িতিনর্ভর জীবনাদর্শ গড়েত েয ত্যাগ স্বীকার কেরন
তা  বাংলার  সাংস্কৃিতক  ইিতহােস  সত্িযই  িবরল।  এঁেদর  প্রিতষ্িঠত
‘মুসিলম  সািহত্য  সমাজ’  (১৯  জানুয়াির,  ১৯২৬)  বাঙািল  মুসলমান
তরুণেদর িচত্েত ও েচতনায় িবশাল প্রভাব িবস্তার কের। সািহত্য-সমাজ
েচেয়িছল  বাঙািল  মুসলমান  সমােজর  িচন্তার  পিরিধেক  িবস্তৃত  করেত।
অন্ধ  সংস্কার,  শাস্ত্রাচার,  সাম্প্রদািয়ক  সংকীর্ণতা,  েগাঁড়ািম
েথেক মুসলমান সমাজেক মুক্ত করেত।
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কাজী নজরুল ইসলামও এ আন্েদালেনর প্রিত সংহিত জ্ঞাপন কেরিছেলন। এক
পর্যােয় আন্েদালেনর প্রধান সংগঠক ও িশখা’র সম্পাদক আবুল হুেসন ও
তাঁর  সহযাত্রীেদর  ওপর  েনেম  আেস  মুসিলম  রক্ষণশীলতার  খড়গ।  তাঁেদর
ধর্মিবেরাধী  আখ্যা  েদওয়া  হয়।  আবুল  হুেসেনর  ‘আেদেশর  িনগ্রহ’
প্রবন্ধিট  ‘শান্িত’  (আশ্িবন  ১৩৩৬)  পত্িরকায়  প্রকােশর  পর  তর্ক-
িবতর্েকর ঝড় ওেঠ। আন্েদালন মুখ থুবেড় পেড়। ‘আবুল হুেসন তখন ঢাকা
জজ-েকার্েটর  উিকল।—-  ১৯২৯  খ্রীস্টাব্েদর  ৮ই  িডেসম্বর  রিববার
“আহসান-মঞ্িজেল আঞ্জুমান অিফেস এক িবেশষ সভার অিধেবশন হয়; সভায়”
আবুল  হুেসন  হুমকীর  মুেখ  এই  বেল  ‘ক্ষমাপাত্র’  িলেখ  েদন:  “এই
প্রবন্েধর ভাষা দ্বারা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্েদর মেন েয িবেশষ আঘাত
িদয়ািছ, েসজন্য আিম অপরাধী।’ (আবুল হুেসেনর রচনাবলী, আবদুল কািদর
সম্পািদত,  ঢাকা,  অক্েটাবর  ১৯৬৮;  পৃ.  ‘ভূিমকা’-১৫।)  মুসিলম
সািহত্য  সমােজর  দুই  প্রাণপুরুষ  আবুল  হুেসন  ও  কাজী  আব্দুল  ওদুদ
‘মুসিলম  সািহত্য  সমােজ’র  কাজ  বন্ধ  েরেখ  ঢাকা  ছাড়েত  বাধ্য  হন।
িথতু হন কলকাতায়। পৃষ্ঠেপাষকতা ও উদ্েযােগর অভােব ‘িশখা’র দ্যুিত
ক্রমশ িফেক হেত থােক।

িশখােগাষ্ঠীর  সংগঠক-িচন্তক-েলখকরা  েকউ  নাস্িতক  বা  ধর্মিবেরাধী
িছেলন না। মহানিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্িযকােরর জীবনাদর্েশর
আেলােক  এঁরা  িনেজেদর  ৈতির  করেত  েচেয়িছেলন।  পাশাপািশ  রামেমাহন,
িডেরািজও, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ েচৗধুরী, তুরস্েকর কামাল আতার্তুক,
পারস্েযর  েশখ  সািদ,  ফরািস  েলখক-দার্শিনক  েরাম্যা  েরাঁলাও  তােদর
িচন্তািবশ্বেক  আেলািড়ত  কেরেছ।  সািহত্িযক  ডা.  লুৎফর  রহমােনর
সািহত্িযক  িচন্তাধারাও  িশখােগাষ্ঠীেক  অনুপ্রািণত  কেরেছ।  ডা.
লুৎফেরর  সািহত্যচর্চার  মূল  উদ্েদশ্য  িছল  মনুষ্যত্েবর  পূর্ণ
িবকাশ।  িতিন  স্বপ্ন  েদেখিছেলন  মানুেষর  অন্তর্িনিহত  মহৎ  সত্তার
িবকােশর মাধ্যেম একিট উন্নতর ও মহত্তর সমাজ িবিনর্মােণর। আমােদর
সমােজ  যখন  ধর্ম  িনেয়  প্রবল  তর্ক-িবতর্ক  চলেছ,  িহন্দু  মুসলমােনর
মধ্েয  িবেভেদর  েরখাটা  স্পষ্টতর  হেয়  উঠেছ,  তখনও  িতিন  উদার  ও
মানিবক দৃষ্িটেকাণ েথেক ইসলােমর মর্মদর্শন ব্যাখ্যা কেরেছন। িতিন
মেন করেতন, ‘জ্ঞােনর দ্বারা মনেক চাষ না করেত পারেল ধর্ম পালন হয়
না।’ (রায়হান। লুৎফর রহমান রচনাবলী, পৃ: ১৮২।) িতিন আরও বেলেছন,
‘জীবনেক  িনর্মল,  সত্যময়,  সুন্দর,  ঈশ্বেরর  েযাগ্য,  প্েরমময়,
িনষ্পাপ,  িনর্েদাষ  কের  েতালাই  সমগ্র  ‘মানবজািতর  একমাত্র
ধর্ম।..এই  সাধারণ  ধর্েমর  নাম  আিম  ইসলাম  িদেত  চাই।  ইসলাম  অর্থ
শান্িত, মহাশান্িত।’



িশখােগাষ্ঠীর েলখক ও সংগঠকরা িছেলন িবশ শতেকর তৃতীয় দশেকর সবেচেয়
প্রাগ্রসর  িচন্তার  ধর্মেবাধসম্পন্ন  মানুষ।  অথচ  আমরা  আজও  তাঁেদর
িচনেত  পািরিন।  যুক্িতবােদর  আেলা  িদেয়  তারা  ধর্েমর  ব্যাখ্যা
কেরেছন। িশখােগাষ্ঠীর প্রাণপুরুষ আবুল হুেসন ‘ইসলােমর দাবী’ নামক
এক  প্রবন্েধ  িনঃশঙ্কিচত্েত  বেলিছেলন,  ‘হজরত  েমাহাম্মেদর  নােমর
পূজা ও তাঁর মাহাত্ম্েযর অন্ধ েমাহ েথেক িনেজেক মুক্ত কের আমােদর
জ্ঞােনর  রাজপেথ  এেস  সাধনা  রত  হেত  হেব,  এবং  সমাজ  জীবেন
‘তাখাল্লাকু  িব-আখািবল্লাহ’  (হজরেতর  বাণী)  সার্থক  ও  সফল  কের
তুলেত  হেব।’  কাজী  আবদুল  ওদুদ  আরও  এক  ধাপ  এিগেয়  বেলন,  ‘আল্লার
গুণাবলীেত  িবভূিষত  হও,  আল্লার  গুণাবলীেত  িবভূিষত  হওয়ার  অর্থ
অনন্ত সদগুেণ ভূিষত হওয়া, কােজই মানুেষর উন্নিতর অন্ত েনই-।’

এ েথেক েবাঝা যায়, মুসিলম সািহত্য সমােজর িচন্তক-েলখকগণ মহানিব ও
ইসলাম  ধর্মেক  অন্তর  িদেয়  েমেনেছন,  অন্ধভােব  নয়।  ইসলামেক  িবচার-
িবশ্েলষণ কেরেছন স্বচ্ছ ও মুক্তবুদ্িধর আেলা িদেয়, েগাঁড়ািম িদেয়
নয়। পারস্েযর েশখ সািদ িছেলন িশখা েগাষ্ঠীর েলখকগেণর প্িরয় কিব।
েশখ  সািদর  কিবতা  কাজী  আব্দুল  ওদুদেক  অনুপ্রািণত  কেরেছ।  মহানিবর
প্রশস্িতসূচক েশখ সািদর পঙক্িতমালা িতিন বারবার পাঠ করেতন:
‘বালাগাল  উলা  েব  কামািলিহ।/  কাশাফাদদুজা  েব  জামািলিহ।’  অর্থাৎ
উৎকর্েষ  িতিন  মহৎ  ও  মহীয়ান।  তাঁর  েসৗন্দর্েয  সব  অন্ধকার  দূর
হেয়েছ। মুসলমান সমাজেক কুসংস্কােরর অন্ধগিল েথেক জ্ঞােনর রাজপেথ
িনেয় আসার জন্যই িশখা েগাষ্ঠীর সকল সাধনা ও কর্মপ্রয়াস পিরচািলত
হেয়েছ।  বাঙািল  মুসলমান  সমােজর  উন্নয়েন  অেনেকই  ব্যক্িত  পর্যােয়
কাজ  কেরেছন।  িকন্তু  িশখােগাষ্ঠীর  তরুণেদর  তৎপরতার  মধ্েয  িছল
সামষ্িটক  েচতনা।  সািহত্যচর্চার  মাধ্যেম  েকবল  স্ব  সমাজ  ও
স্বধর্েমর  ঋণ  েশাধ  নয়,  ইসলাম  ধর্েমর  িবিভন্ন  িবষয়  সম্পর্েক  েয-
ভ্রান্ত  ধারণা  চালু  রেয়েছ  েসসব  ধারণার  রাহুগ্রাস  েথেকও  বাঙািল
মুসলমানেক  তাঁরা  মুক্ত  করেত  েচেয়িছেলন।  িকন্তু  পােরনিন।  বরং
জ্ঞােনর আেলা জ্বালােত িগেয় িনেজরাই পুেড় মেরেছন।

তাঁরা  িবশ্বাস  করেতন,  ইসলাম  একিট  সর্বজনীন  ধর্ম,  মুক্তবুদ্িধর
ধর্ম।  এ  ধর্েম  েকােনা  অন্ধত্ব,  েগাঁড়ািম,  সংকীর্ণতা  ও
যুক্িতহীনতা  থাকেত  পাের  না।  আব্দুল  ওদুদ,  কাজী  েমাতাহার  েহােসন
মহানিব (সা.)-েক পথ-প্রদর্শক, মনুষ্যত্েবর আধার, ‘একজন উঁচুদেরর
যুগ প্রবর্তক মহাপুরুষ’, িদব্যকান্িত সুদর্শন পুরুষ িহেসেব মান্য
কেরেছন।  িকন্তু  ইসলােমর  নােম  আচারসর্বস্বতা  ও  আনুষ্ঠািনকতার
বাড়াবািড়  িনেয়  প্রশ্ন  করেত  দ্িবধা  কেরনিন।  আবুল  ফজল  আরিব  ভাষায়



েখাতবা  পােঠর  সমােলাচনা  কেরেছন।  িতিন  বেলেছন,  ‘আরেব  আরিবেত
েখাতবা  পড়া  হয়।  েসই  ধুয়া  ধিরয়া  আমরাও  চিলয়ািছ  তাহােদর  পদাঙ্ক
অনুসরণ কিরয়া। মেন কির, সুন্নত পালন কিরেতিছ। আর ভুিলয়া যাই আরিব
আরবেদর  মাতৃভাষা,  আরিব  তাহারা  বুেঝ,  আমরা  তাহা  বুিঝ  না  অথচ
পুণ্যলােভর দুরাশায় বুিঝবার ভান কিরয়া হাহুতাশ কিরয়া বুক ভাসাই।’
(তরুণ আন্েদালেনর গিত, িশখা, তৃতীয় বর্ষ, ১৯২৯। পৃ:১৩৭)

সাধারণ মানুষ যােত েকারআন ভালভােব বুঝেত পাের, েসজন্য কাজী আবদুল
ওদুদ পিবত্র েকারআন বাংলায় অনুবাদ কেরন। অনুবােদর ক্েষত্েরও িতিন
স্বকীয়তার  পিরচয়  েদন।  ধর্মচর্চােক  িতিন  ‘আদর্েশর  বা  শ্েরষ্ঠ
িচন্তার  আনুগত্য’  বেল  মেন  কেরেছন।  তারপরও  সারাজীবন  আেবেগর  েচেয়
যুক্িতেক  েবিশ  গুরুত্ব  িদেয়েছন।  ‘হযরত  েমাহাম্মদ  ও  ইসলাম’
গ্রন্েথ  ধর্ম  সম্পর্েক  িতিন  বেলন:  ‘একােলর  ধর্ম  বলেত  জ্ঞান  ও
মনুষ্যত্ব  সাধনাই  মুখ্যভােব  বুঝেত  হেব—ধর্েমর  আচার  অনুষ্ঠােনর
িদক তার তুলনায় েগৗণ,—জীবেন েকানিট মুখ্য, েকানিট েগৗণ এই িবচার
আমােদর  মধ্েয  েযন  কখেনা  িশিথল  না  হয়,  িবেশষ  কের  একােলর  জিটল
জীবনােয়াজেনর  িদেন।’  (হযরত  েমাহাম্মদ  ও  ইসলাম,  কিলকাতা,  ১৩৭৩।
পৃ:  ৩০৫)  অন্যিদেক,  কাজী  েমাতাহার  েহােসন,  আবুল  ফজল,  েমাতাহার
েহােসন  েচৗধুরী  প্রমুখ  ধর্মেক  যুেগর  প্েরক্িষেত  িবশ্েলষণ  কের
গ্রহণ করার পক্েষ মত িদেয়েছন।

তাঁরা  মেন  করেতন,  বাঙািল  মুসলমান  বহুকাল  েথেকই  যুগধর্ম  উেপক্ষা
কের  সৃষ্িটশীলতার  পথ  েথেক  দূের  সের  েগেছ।  মুসলমান  সমােজর  ধর্ম
সম্পর্িকত  উপলব্িধ  েমাতাহার  েহােসন  েচৗধুরীেক  ভীষণভােব  হতাশ
কেরেছ। তাঁর মেন হেয়েছ, এ সমাজ ধর্মেক যুক্িত-বুদ্িধ িদেয় গ্রহণ
করেত পােরিন। তাই এরা সৎ, সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দময় জীবনযাপন করেত
পারেছ  না।  আচািরক  ধর্েমর  েডাবােত  হাবুডুবু  খাচ্েছ  বেল  আমােদর
সমাজ  ক্রমশ  ধর্মান্ধ  হেয়  উঠেছ।  প্রজ্ঞার  অভােব  গভীর
ধর্মেবাধসম্পন্ন মানুষও ৈতির হচ্েছ না। অথচ প্রকৃত ধর্মেবাধ ছাড়া
ধর্েমর মর্মমূেল েপৗঁছােনা সম্ভব নয়। িতিন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়
উচ্চারণ কেরেছন:

‘..  শাস্ত্র  পঠেনর  আবশ্যকতা  তার  েথেক  অনুপ্েররণা  গ্রহণ  করবার
জন্যই, তােক হুবহু নকল করবার জন্য নয়। .. শাস্ত্রেক উেপক্ষা করেত
বলিছেন,  মানুষেক  শাস্ত্েরর  কােজ  না  লািগেয়,  শাস্ত্রেক  মানুেষর
কােজ লাগােনার কথা বলিছ। অন্তেরর অন্তস্তল হেত উৎসািরত প্েরম আর
সমস্ত িবশ্ব-ব্যাপী অখণ্ড অদ্ৈবেতর অনুভূিতই ধর্ম।’



পশ্চাৎপদ  ও  দুর্দশাগ্রস্ত  মুসলমান  সমাজেক  এিগেয়  িনেতই  ‘মুসিলম
সািহত্য সমােজ’র অভ্যুদয়। েসই সঙ্েগ ‘বুদ্িধর মুক্িত’ আন্েদালেনর
শুভ সূচনা। এ আন্েদালেনর েলখক-সংগঠকরা ধর্ম ও যুক্িতেক পাশাপািশ
েরেখ  অগ্রসর  হেত  েচেয়িছেলন।  িকন্তু  কােলর  ৈবরী  প্রিতক্িরয়া  পেদ
পেদ  বাধা  সৃষ্িট  কেরেছ।  েয-স্বপ্ন  িনেয়  তােদর  যাত্রা,  তা  মাঝ
পেথই বাধার সম্মুখীন হয়। ফেল তােদর েকােনা স্বপ্নই পূরণ হয়িন।

আমােদর  দুর্ভাগ্য  েয,  গত  শতেকর  ত্িরশ  দশক  পর্যন্তও  বাঙািল
মুসলমান-সমাজ িশখােগাষ্ঠীর মুক্ত, স্বচ্ছ, প্রাগ্রসর িচন্তা ধারণ
করার জন্য েয বুদ্িধবৃত্িতক সক্ষমতা ও পিরপক্বতা প্রেয়াজন, েসটা
তােদর মধ্েয িছল না। িকন্তু িশখােগাষ্ঠীর েলখকরা ধর্ম ও যুক্িতর
মধ্েয  সমন্বয়  সাধন  কের  ইসলাম  ধর্েমর  একিট  যুক্িতিসদ্ধ  ও  শাশ্বত
রূপ  সাধারেণর  মধ্েয  তুেল  ধরার  েচষ্টা  কেরেছন।  ধর্ম  ও  যুক্িতেক
দুই  িবপরীত  েমরুেত  দাঁড়  কিরেয়  ধর্মযুদ্ধ  করেত  চানিন।  আধুিনক
বাঙািল মুসলমানেকও ধর্ম ও যুক্িতর মধ্েয দ্বন্দ্ব না বািধেয়, বরং
উভেয়র  মধ্েয  সার্থক  সংলােপর  আেয়াজন  কেরই  অগ্রসর  হেত  হেব।
পশ্িচমােদর সঙ্েগ প্রিতদ্বন্দ্িবতা করেত হেলও যুক্িতর ছায়ার িনেচ
আশ্রয় িনেত হেব। িহংসায়-উন্মত্ত, দ্বন্দ্ব মুখর পৃিথবীেত িবিভন্ন
ধর্ম-সম্প্রদােয়র  সঙ্েগ  শান্িতপূর্ণ  সহাবস্থান  িনশ্িচত  করেত
পারস্পিরক  সমেঝাতা  ও  যুক্িতিসদ্ধ  আলাপ-আেলাচনার  আবশ্যকতা
অস্বীকার করা যায় না।

েলখক  ও  প্রবান্িধক।  উপাধ্যক্ষ,  েমেহরপুর  সরকাির  মিহলা  কেলজ,
েমেহরপুর।


